
সমাপ্তি 

আপ্তম একবার জপ্তমদারী দদখা উপলক্ষে একপ্তি নদীর তীক্ষর দনৌকা লাপ্তিক্ষেপ্তি। দনৌকাে 
ব’দস দকান রকম কাজ করপ্তি। এমন সমে দদখলুম একপ্তি দমক্ষে—বড় দমক্ষে—প্তিনু্দর 
ঘক্ষর অত বড় দমক্ষে অপ্তববাপ্তিতা প্রাে দদখা যাে না—নদীর তীর দেক্ষক আমার প্তদক্ষক 
দদখক্ষি। দস তখনই চক্ষল প্তিক্ষে আবার ফস কক্ষর একপ্তি দিক্ষল দকাক্ষল প্তনক্ষে প্তফক্ষর এল, 
এক্ষস দনৌকার এ-প্তদক ও-প্তদক দদখক্ষত লািল। দনৌকার জানালা প্তদক্ষে মুখ বাপ্তড়ক্ষে প্তিতক্ষর 
দদখক্ষত লািল। তার সরল সক্ষতজ দৃপ্তি, চলাক্ষফরার মক্ষযে একিা সিজ সূ্ফপ্ততির িাব দদক্ষখ 
আমার বড় িাক্ষলা দবায িল। বাঙালী দমক্ষেক্ষদর মক্ষযে দস রকম িাব আপ্তম প্রাে দদপ্তখ 
নাই। আমার দমক্ষেপ্তিক্ষক দেক্ষক দু-একিা কো প্তজজ্ঞাসা করক্ষত ইচ্ছা ি’ল। প্তকন্তু আবার 
প্তক দিক্ষব পারলুম না। দসপ্তদন দতা দিল। তার পক্ষরর প্তদন দদপ্তখ আমার পাক্ষের একপ্তি 
দনৌকাে চাল-োল, বাসন-ক্ষকাসন প্রিৃপ্তত ঘরকন্নার প্তজপ্তনস দবাঝাই িক্ষচ্ছ; দযন দকাক্ষনা 
দমক্ষে শ্বশুরবাপ্তড় যাক্ষব। খাপ্তনক পক্ষর দদপ্তখ প্তিক কালক্ষকর দসই দমক্ষেপ্তিক্ষক কক্ষন সাপ্তজক্ষে 
অক্ষনক্ষক প্তমক্ষল দনৌকার প্তদক্ষক প্তনক্ষে আসক্ষি। দস প্তকিুক্ষত দনৌকাে উিক্ষব না আর তারাও 
দজার কক্ষর তাক্ষক তুক্ষল দদক্ষব। সচরাচর দমক্ষে-ক্ষিক্ষে পািাবার সমে দয কান্নাকাপ্তির িাব 
দদপ্তখ, এ দেক্ষে তার সমূ্পর্ি অিাব দদখলুম। কান্নাকাপ্তির কো দূক্ষর োকুক অক্ষনক্ষকই 
দবে সূ্ফপ্ততি ও আক্ষমাদ করক্ষি। দকবল একপ্তি দমক্ষে, বড় দমক্ষে, দস তার মাক্ষের দকাক্ষল 
চক্ষড় আক্ষি, তার লম্বা লম্বা পা দুখানা ঝুক্ষল পক্ষড়ক্ষি—দসই মাক্ষের ঘাক্ষড় মুখ লুপ্তকক্ষে নীরক্ষব 
ফুক্ষল ফুক্ষল কাাঁদক্ষি। তার পক্ষর পাক্ষের দনৌকা দিক্ষড় প্তদক্ষল, তীক্ষরর স্ত্রীক্ষলাক্ষকরাও চক্ষল 
দিক্ষলন। আপ্তম দকবল দূর দেক্ষক শুনলাম একপ্তি দমক্ষেমানুষ আর-একজনক্ষক বলক্ষিন—
ওক্ষক দতা জান দবান, ও ওই রকমই। কত কক্ষর বললাম, পক্ষরর ঘর করক্ষত যাপ্তচ্ছস, 
দবে সাবযাক্ষন োপ্তকস, ঘাড় দিাঁি কক্ষর োপ্তকস, উাঁচু কক্ষর কো বপ্তলস দন; প্তকন্তু দস প্তক তা 
পারক্ষব, ইতোপ্তদ—এই ঘিনাই আমার ‘সমাপ্তি’ রচনার প্তিপ্তি। [২ দম ১৯৩৯] 

---রবীন্দ্রনাক্ষের উপ্তির অনুপ্তলপ্তপ, প্তজক্ষতন্দ্রলাল বক্ষন্দোপাযোে 

                          ‘োপ্তিপ্তনক্ষকতক্ষন রবীন্দ্রনাে’, সুপ্রিাত, িাদ্র ১৩১৬ 

  দদখতুম প্তকনা দবাি দেক্ষক, দমক্ষেরা ঘাক্ষি আসত, দকউ বা দিক্ষল দকাক্ষল, দকউ বা 
এক পাাঁজা বাসন প্তনক্ষে, দকউ বা কলসী কাাঁক্ষখ। ওই দে-এিাক্ষরা বিক্ষরর দমক্ষেিা, দিাি 
দিাি কক্ষর চুল িাাঁিা, কাাঁক্ষখ একিা দিক্ষল প্তনক্ষে দরাজ আসত। দরািাক্ষদখক্ষত, েোমলা রঙ। 
দবাক্ষির উপক্ষর আমাক্ষক সবাই দদখত প্তকন্তু ওর দদখািা প্তিল অনেরকম। ফোল ফোল কক্ষর 
তাপ্তকক্ষে োকত। মাক্ষঝ মাক্ষঝ দকাক্ষলর দিক্ষলিাক্ষক আমাক্ষক দদখাত আঙুল প্তদক্ষে—‘ওই 
দদখ ।’ আমার িাপ্তর মজা লািত। এমন একিা স্বািাপ্তবক সূ্ফপ্ততি চঞ্চলতা প্তিল তাাঁর, যা ও 



বেক্ষসর জড়সড় বাঙালীর দমক্ষেক্ষদর দবপ্তে দদখা যাে না। তার পর একপ্তদন দদখলুম 
বযূক্ষবক্ষে শ্বশুরবাপ্তড় চলল দসই দমক্ষে। দসই ঘাক্ষি দনৌক্ষকা বাাঁযা। প্তক তার কান্না! অনে 
দমক্ষেক্ষদর বলাবপ্তল কাক্ষন এল—‘যা দুরি দমক্ষে!  প্তক িক্ষব এর শ্বশুরবাপ্তড়ক্ষত?’ িাপ্তর দুুঃখ 
ি’ল তার শ্বশুরবাপ্তড় যাওো দদক্ষখ। চঞ্চলা িপ্তরর্ীক্ষক বন্দী করক্ষব। ওর কো মক্ষন কক্ষরই 
এই িল্পিা প্তলক্ষখপ্তিলুম। ওই দবাক্ষি বাাংলাক্ষদক্ষের গ্রাক্ষমর এমন একিা িপ্তব দদক্ষখপ্তি যা 
অক্ষনক্ষক দদক্ষখ প্তন।... 

 ---- রবীন্দ্রনাক্ষের উপ্তির অনুপ্তলপ্তপ, মমক্ষেেী দদবী, মাংপুক্ষত রবীন্দ্রনাে 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 


